গুথম প্রকাশ £ ৯ই জুলাই, ১৯৩৩ 


গুকাশক : বিদিশা 
স্১৩৩১ জি. টি. রোড 


মাহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলী 


মুত্রক £ রাণী প্িপ্টাস, সুজন বাগান 
চু'চুড়া, হুগলী, 


উৎসর্গ 


শ্রীহীরেজ্্র নাথ গোম্বামী 
ও 


শ্রীমতী সুনীতি গোস্বামী 


স্বত্বঃ অসীমেশ গোম্বামী 
১০১ ডাঃ জি. সি. গোম্বামী গ্রীট 
শ্রীরামপুর, হুগলী 


প্রথম গ্রস্থ £ 
কাল নিরবধি দেরি বলে কিছু নেই 


সুচী 


আমার আকাশ নীল কেড়ে নিল 
মাননীয় অগ্রজগণ, ভুল বুঝবেন না 

এ বিশাল যন্ত্রটার 

বৈশাখের গরম হাওয়ার মত 

আমার সুন্দর তুমি সত্যসুন্নর 

এ আকাশে শুধু চিল 

যেখানে ঘড়ির কাটা ঘোরে বিপরীতে 
সূর্য যেন ক্ষতের মত লাল 

চেনাই যায় না তোমাকে 

যেদিন মেঘের আড়ালে 

খেল! করে লিউকেমিয়া 

এখন আর ভয় নেই 

মাথার উপরে সোনালী শকুন ওডে 
রক্তই না কাছে এনেছিল তোমাদের 
এ পতাকা! তুমি মাড়াতে পারো না 
স্বন্ধ কাটার দল পুবের আকাশে হান! দেয় 
ধ্বসে পড়ছে বহুতল বাড়ী 

অতীতের ধুসর মঞ্চ থেকে 

আসে যে আস্থা! বিশ্বাস এ দিনে 
একচেটিয়া কবিদের দল 

তুমিও লিখতে কবিতা তুমিও 

ওর! বাঁচেন। বাচতে দেয়না! কেন 
যুবকেরও চেয়ে দ্রুত হেঁটে ছিলে তুমি 
হো-চিমিন মানে শানিত বিবেক বিশ্ববিপ্লবীর 


| 
8 নু 0০ ৪৯০০ ০5 4৮ ৬৮ গর" 


২ 
ঙ 


নি 


্‌ 
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অনেক রক্ত ঢেলেছি পেয়েছি সামান্য অধিকার 
চিহ্ন কিছু নেই শুধু সময়ের ফেন৷ 
নিজের হৃদয় ছেড়ে পরিশ্রাস্ত 

এসে কারাগারের রাজাধিরাজ এসো! 
গৃহহীন মেঘেদের মত 

আজ সন্ধ্যার একটি আরক্ত চুম্বন 
রোরট ভিডিও টেপ ধ্বনিঞ্জয় জেট 
একটান! চীৎকার ঘেয়ো৷ কুকুরের 

মনে হয় শুয়ে আছে সারারাত ধরে 
এখন এইতো৷ সময় এসো 

ভালোবেসে তুমিই প্রথম 

দূরগামী ট্রেন থেকে 

মহাসমুদ্ধ থেকে আসছে একটি ঢেউ 

এ হেমস্তে নীলকাশ নীল নয় যেন উদাসীন 
থাকতে চায় সে নিজের ঘরটিতে 
একচিলতে ইঠ্টিশান সামনে 

সবাইকে বলে দাও এখন এখানে আমি 
তোমার তো। একটাই কথা। লোডশেডিং 
বিষাক্ত তুলি দিয়ে ওরা আকছে 
মেলাবো না 

সমুদ্র এখন শান্ত চাদ শুয়ে আছে 


৬ 
২৭ 
২৬ 


৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৯ 
৪৩ 
৪১ 
৪২ 
৪৩ 
৪৪ 
৪৫ 
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৪৮ 


// মরণ পেরিয়ে যাবো 11 


আমার আকাশ নীল কেড়ে নিল ক্রর গোরবাঁচভ 
অথবা ঘনান্ধকার হয়তো! বা অনিবাধ ছিল 
আমার সমুদ্রে ভাসে রক্তমাখা তৈলাক্ত শব 
আকাশে যায়না দেখা একটি পাখী বা গাঙচিলও 
দ্বিতীয় মাতৃভূমি বিপ্রকী স্বপ্পের বারানসী 
হিমানী-সম্প্রপাতে মুছে গেল মানচিত্র থেকে 
মৃতশিশু কোলে হাসে কাঁকবন্ধ্যা আমার প্পরেয়সী 
নির্বাজিত বিপ্লব পুঁজিবাদ ফেরি করে হেঁকে 
ঘৃণিঝড়ে জলোম্ছাসে এ পৃথিবী আজ বাংলাদেশ 
জলেস্থলে চারিপাশে মৃত্যুর ব্যাপক হুংকার 

তবুও মুুক্ষু মন দেখে যাবে স্ুুরঙ্গের শেব 

মরণ পেরিয়ে গিয়ে জীবনেতে ফিরবে আবার || 


// অতঞজের আর্তি 11 


মাননীয় অগ্রাজগণ ভুল বুঝবেন না । 
আপনলাদেরই আভিজ্ভতার ঝুলি কাধে 
আশনর। পরিণত জ্রীবনে ঢুকছি । 
আপনারা প্ুবজরা বেঁধে লিযেভেন পপ 
আগাম যু7গল জন্যে 

০সইউ পথে চলেভি । 

আমরা কিন্ছ। চাই 

আপন কালে, ভাপন যুগে, আপন জীীলশা | 
কঠিন হলেও ভা সুন্দর | 

কালের ধাবাবাহিকত্াা এতে ভিন তবে না 
আমা/দর পছ্চন্দ-অআপচ্ভাল্দের ভাধিকাার 
আভ্ঞামত্ত 

যদি হা ভিন্ন হয়, 

লগা! করাবেন | 

লজ ন্ির্রপক্জী লিপ হবে ক) 
স্গাপস্ণরা রেখে গোেজেন 

অসঙ্ায় শিশু বুদ্ধ-ব্ুদ্ধা 

আঞ্ঞপা শ মাদক -০সেখল 

নিরক্ষরতা হার জ্রাতত্র-বক্িত বিনরাধ 
কাশ্মীর পাঞ্জাব আর আঘযোধ্াা জাসাম 
দয়া রে সামলাতে দিল আমার | 
মনে রাখবেন, 

এ শুজ্ন্স ভাপবায়িহ নম! ভু 


4 


// আর্তিত 7৩১ লা // 


এ বিশাল যন্্রটার 

সামান্য নাউ-বলটু, হযে ছিলে ভুলি 
শুধু হুকুম মন চলতে, 

চিল ই । 

সুষি মুক্তি চাগু 

নাও 

কিজ্ত অন্সটাকে তিড দিয়ে নর । 
ওক হে চলতে হবে 


নহলেে 
» শা সাব্ হাল, শী িিধিত আস্ত ঈ-__ 
লব হনে উধাও ।। গু 


& ভ্েও পানে লা 


বৈশাখের গরম হাওয়ার মত 
দীখশ্বালস পড়ে 

আচমকা একঝবাীাক চা 
ডেকে আনে সধ্যাহেতে আধার 
উড্ভস্ত বাজের ম্ত 
একাকী তেড়ে এসে 
বুঝি গ্রাস কনে 

সনে পড়ে না স্থখের কোনো কথা 
সময়ের মত নিয় কিছু 
নরম বুকেতে নখর কোটা 
তবুও 


তবুও আমার চোখ 

তোমার এ চোখ 

খুজে পাবে না 

খুজেশু পাবে না বিন্দুমাত্র জল || 


1 “পার্থ তিপপা। ৪ 


আমাল ্ন্দল্র তুমি 
সত্য স্নুন্দর 

তুমি পর্তপা। 

তোমাকে বাজান টেনে নামাচ্ছে 
ওর1 কার £ 

হমর ধ্ষকাম প্রিরংস্ন মত 
তোমার অজ্ঞবীজ 

শতাক। কনে ওভ্ডান্জে 
ওবা কারা £ 

নঞ্পুংশের বিষনখে 

তামার উরোজ 

হত [বিক্ষত কত 

ছবহ সংগ্রবে গণধষণে উস্য্যত 
কারা ওরা ? 

জড্ভখধীর মত 

জড়িফুত পু জিবাদের আন্গাকুভড তেকে 

চকচকে উচ্ছিষ্ট কুডোজ 
কালা ওলা £ 

০ত্ামান্ কোটি কোটি সন্তানের 
শ্িলে স্মরণিকা 
বিল্রবী ইতিহাসের 

সোনালী পণভাক্সম পাভাল্স 


এ 


25 ছেটশচ্ছে গর কারা ? 
ভাইকে আঅন্বীকাত কুলে 

বেইন্ারে সংস্রন দাবী করছে 
ও শ্কারা £ 


শা এস্ল্জ ও ভুমি 
ত্য স্সুল্দত 
পার্চততপা+ 
০শামার আগ্গের আখির 
বণশীনিকা। থেক 
রক্ত বাম্পা হয়ে যায জতশ 
০এ২ আপ শ্ৰাপদের 
নামিজ্পা6লব জন্য উদশ্রীশিধ উন্মাপ লা 
পধ্িত ভপলা। 
ভুমি একবার হা করতে বলো: 
সং্পিত্ত আকাশ থোকে শুক হলে 
আবিআ্াস্ত কষা বব ॥ ভু 


1 নেই || 


৭ আকাশে শ্রধ চিল 
১৪) শাগা ই 
এ বাঙাসে শুধু শব 
স্থসংবাদ নেই 
এখানে শুধুই রাত 
শ্প্ররভাত নেই 
এখানে ফাগুন মাস 
কোন ধুল নেই 
এখানে সমংজতন্ু 
পার্ল মার্কস নেই 
এখানে বিপ্রব আছ্ছে 


ভলার্দিসির নেই ॥ 


|| তানি দেখ যাবো || 


যেখানে ঘড়ির কাটা 
ঘোরে বিপরীতে 

ক্রমশঃ দিনের মাপ 

হয়ে আসে ছোট 


যেখানে মুহুতগুলো 
খাঁচার ভিতরে 
বেধে যায় ঘোর গণ্ডগোল 
ইতিহাস দর্শন ভুগোল 
ওলট পাঁলট 
হ্যায় অন্যায়ের জট 
এমনকি কবিতার! মিথ্যা কথা বলে 
সেইখানে 


সেইখানে আমি জানি 
আজে বেঁচে আছে 
অন্তরঙ্গ মানুষের কাছে 
পৌরাণিক অশ্বখামা 
অফুরস্ত যৌবনের শিখা অনিবাণ 
আমি দেখে যাবো তার মহা অভ্যাান 


|| তবু 11 


সুধ যেন ক্ষতের মত লাল 
পুরানো বাড়ী পাথরের মত মুক 
মধ্যাহ্ছে অন্ধকার মহাশুন্য থেকে নেমে এসে 
কাচের জানালা মুছে দেয় 
শৃন্ততাকে জড়িয়ে ধরি প্রাণপণে 
শুনি স্তব্ধতার নিঃশ্বাস 
আমার অস্তিত্বের ঘড়ি 
শ্রথ হয়ে আসে 
কোনো এক ভয়ংকর আকাশ থেকে 

ভেঙ্গে পড়ে ঝড় 
মরা চাদের মত মৃত্যু ঝোলে 
দুরদর্শনের মাম্ভলের উপর 

রাত গাঢ় হয় 


তবু 
তবুও যতক্ষণ 
হাতের পেশীতে নাচে শ্রম 
শেষ ফেরি পার হবোই 
এ রাতের! ক 


// ঢেেলাতউ হায় লা 11 


০েশাতি বায সা তোমাকে, 
শ্ুপাধনের উত্তর পলেছেো 
হারিয়ে গেছে তোমার সুখ 
চেনাইউ যাষ না তোমাকে 

এখন নাকি তমার শুব আখ? 


এর চেয়ে ভালো হিল 
কয়লার ছাত 
ভালো ভিজা শীল শাট 
পুরানো সঙ্গী 
অনলি োমাণ অ-সখ 
আর শালা ভিলা 
শুভ্র পবিত্র কোনো জংলী নপীর সস্ক 
তোমার হৃদয় ॥ ভি 


॥ কেন ভীত? ॥ 


ফেদিন্ শেছেপ আভালে 
[ভাবের প্রতীক্ষা 
ঘি দাড়ালে প্রাথন 
রা দেখেছিল ভূত 
ভাঁরপর নেমে এলো সময়ের ধ্বস 
পোদ এলো প্রাস্তরে 
সাগরের ঢেউজ্জের মাথায় 
ওর] বাধা?লা যুষ্ছ। 
আজ কাটাবনের মধ্যে 
ধুটণ্ড গোলাপের রক্ত খুখ দেখ 
«র| বল তশি নাকি শত 
তুমি নাকি বিলাসিত। 
কাঞ্চজে কেতাব 
কেন তবে আজও গুর] ভীত ? 


/ ৩ শেপ কারে ॥ 


খেলা করে লিউকেমিয়া 
তারুণ্য নিযে 

খেল। করে ওরই কুপায় 
খেলা করে পঙ্গতা। 
শিশুদের নিয়ে 

খেলা! করে দিন চলে যায় 


ওষে দানবীর 
প্রতিদিন অতিথিরা আসে 
ঝুলি হাতে নতশ্ির 
ওর দরবারে 
শুধু ওর অশ্বমেধ ঘোড়। 
তৃতীয় ছনিয়া ঘুরে 
ফিরতে যা বাকী ॥ ৬ 


|| পায়রা ওভডাও | 


এখন আর ভয় নেই 

এখন আর শ্রেণী নেই 

এখন সংগ্রাম নেই 

এখন শূন্ত মনে পায়রা ওডাগ। 


গোলা ভরা ধান নেই 
পায়রা ওডাঁও 
হাতে কোনে। কাজ নেই 
পায়রা গুড়াও 
ধড়ে কোনে! প্রাণ নেই 
পায়রা ওড়াও 
গলায় দেনার ফাস 
পায়রা ওডাও 
শীতের করাল গ্রাস 
পায়রা! ওড়াও 
মেঘে ঢাকা এ আকাশ 
পায়রা ওড়াও 
গোলমেলে এ বাতাস 
পায়রা ওডাও 
ইতিহাস ভুলে যাও 
পায়রা ওড়াও ৷ 


১৩ 


সোনালী শকুন ওড়ে 


নাঁথার উপরে 

সোনালী শকুন গুডে 

স্সাহা ঘুরে ঘুরে 

যেখানে যে চাছেো সব 
আর দেরি পয় 

১.ল এসো নতুন ভাগাড়ে | 

এ। ভাগাডে পায় যায় সবুজের লাশ 
সেটাও মেটা তাশ 
বপালী মোড়কে 
কুনীযরবা কেদে নাবে দধিতা ধরণীর শোকে 
হীরের হায়ন। ভোটে সর্ণ শগাল 
কাপে নভাকাল | 


ডাল গেলে £ 


রস্তই না কাছে এনেছিলো তোমাদেঃ 
ভূলে গেলে? 


হামার বিধবদের 

নাথ শিশুদের 
চোখ থেকে নির্গহ বিবধাবান 

ওরা করেছিল সটান 
করেছিলো মানুষের তান রক্ত পাশ 
ছু'কোটি শহীদের বীরত্ব বিশ্বাস 

ভাত্বদাণ 

সপ ভুলে গেলে ? 


লট দেবে কোমাকে এব 
লী দি পারে? 

যুদ্ধ ভাড়া মুড ছাড়া কি দিজোছ ওর| 
যুগে যুগে বারে বার? 


লী চাই ভোমার আজ 
স্পষ্ট বলো : 
বিশৃর্ মুক্তি না মুক্ত সমাজ ? ক 


খবরদার ! 


এঁ পতাকা তুমি মাড়াতে পারো না 
জেনে রেখো! 


যে পত্তাকা আড়াল করে লুষ্ঠনের পথ 
যে পতাকা ভেঙ্গে দেয় সব শুখল 
যে পতাক। রক্ষা করে এই গ্রহ 


যে পতাকা নিঃশ্বাস নেয় 
জীবন্ত মানুষের মত 


তুমি বেচতে পারো না 
নাড়াতে পারো না 

সে পতাকা 

আদিম বন্যাতায়॥ 


॥ চির সবুজ ভলার ॥ 


স্বন্ধকাটার দল 

পুবের আকাশে হানা ৫য় 
পৌরাণিক ছিন্নমস্তা 

নিজের বুকের রক্ত পান করে চলে 
পৈশাচিক বীভৎসায় 

কুয়াশার ঘোমটাপরে 

শকুনি ঘোষণ। করে 

পরাভূত কাউটস্ষির জয় 

হাহা হাসি হাসে হিটলার 

তত্ব £শুফ চির সবুজ ডলার ॥ ভ 


১৭ 


॥ এখনো সময় আছে ॥ 


ধ্বসে পড়ছে বহুতল$/বাঁড়ী 
একের পর এক 
উঠে এসো 

এখনো সময় আছে উঠে এসো 
রাজকীয় ঘুম থেকে 


ঝরাও আবার ঘাম ঝরাঁও 
সরাও আবজ্জীনা সরাও 
ভরাও ভূবন ফের ভরাও ॥ 


| পেয়ালা লেখার জল ॥ 


আতীতের ধুসর মঞ্চ থেকে 

শোনা যায় আজো প্রতিদিন । 
মার্কসবাদ সব্বশক্তিমান 

বলছেন কমরেড লেনিন ॥ 


বং 


মহাঘুর্ণন থামবে না মহাশৃন্বো 
বিপ্লব হবে সবহারার পণ্যে ॥ ছি 


১৪১ 


॥ মে দিন | 


আসে যে আস্থা-বিশ্বাস 

এ দিনে 

বুকেতে ভরি যে নিঃশ্বাস 
এ দিনে 

দুহাতে শানাই হাতিয়ার 

এ দিনে 

ভয়েতে পালায় জানোয়ার 
এ দিনে 

শ্রমিক মেলায় পায়ে পা 
এ দিনে 

লেনিন-বাহিত পথে 

মে দিনে॥ উট 


একাচিয়া কবিদের প্রারতি 


একচেটিয়া কবিদের দল 
মুখোমুখি হও কবিতার 
মুখোমুখি হও সময়ের 
কঠিন রুক্ষ চলাচল 


প্রসাধন বিনষ্ট কালো থামে 
মন্দিরে মসজিদে সংঘর্ষ 
বেকারী ক্ষুধার সাআজ্য-_ 
ভাঙ্গে সুখী জীবনের দামে 


একচেটিয়া কবিদের দল 
নীল মাছির মতই 
দিন বড় চঞ্চল 

মুখোমুখি হও কবিতার 

কঠিন রুক্ষ চলাচল | 


১ 


ভোভিয়িনের কবিতা 


ভুমি লিখতে কবিতা 

তুমিও 

মধ্যাহের চেয়ে উজ্জঞশতর রাতে 
তুমিও লিখতে 

বোমারু বিমানে নাপামে আহত প্রাতে 
তুমিও লিখতে 


ফুলের মধো তাঁরতেো জন্ম নয় 
স্বদেশের রক্তে ভেজ৷ তার প্রতিটি লাক্টন 
এত্রর পথে ঘটাতো। বিহ্ফৌরণ 
ভমিও লিখন্ডে 


তোমার কবিতা বিঞ্রব 
যেন পাপরি আর রঙ 
আল।দা করা অসম্ভব | 


২ 


পিওর 


€রা বাচেন! 
বাচতে দেয় ন। 
কেন ? 
রক্তের মধ্যে জন্ম 
তাই মৃত্যুও রক্তাক্ত 
বলে ওরা । 
ওর] চলে গেছে 
আপন আকাশ ছেড়ে 
কবে চলে গেছে 
ভয়ংকর ঠাজানা আকাশে 
যেখানে অবিরাম 
বাতাসে শোনা যায় 
মৃত্যুর ক্লাস্ত আতনাদ 
সেখানে ওদের স্ুখ 
শান্তি সুসংবাদ 
খুনে আর আত্মহননে 


ভরা যৌবনে । 


স্৩ 


পর্রিতাষ চট্ট্রাপাযায় স্যরণে 


যুবকেরও চেয়ে দ্রুত হেঁটেছিলে তি 
বয়সের ভার ভ্রুকুটি তুচ্ছ করে 
সোনালী ফসলে উষর জন্মভূমি 
শেখালে ভরাঁতে আমাদের হাত ধরে 
ভুমি চলে গেছে৷ সুর্ধেরও চেয়ে দুরে 
রক্তপতাকা অর্ধনমিত আজ 

লক্ষ হৃদয়ে তুমি উজ্জবলতর 

সামনে তোমার আরব্ধ সব কাজ 
অনন্ব্রতী ক্রাস্তি অনুধ্যান 

রক্তনিশান তোমারই অভিজ্ঞান | ভউ 


২৪ 


তো-ি-মিন 


হো-চি-মিন মানে শাণিত বিবেক 
বিশ্ব বিপ্রবীর-__ 
হোঁঁচি-মিন মানে পেন্টাগনের 
প্রাসাদে ফাটল-চিড 
হো-চি-মিন উপনিবেশবাদীর 
ঘুম-কাড়। বিভীবিক। 
হো-চি-মিন মানে চিরসবুজের 
দীপ্ত বহিশিখ! 
হো-চি-মিন মানে গণবীরহহ 
লড়াই ছুনিবার 
হো-চি-মিন মানে তাগ ও মধু 
বিপ্লব ঝংকার 
হো-চি-মিন মানে মানবতাবাদ 
বিশ্বমানবিকতা। 
কথায় ও কাজে ভিতরে বাইরে 
মিলনের স্বচ্ছতা! 
হো-চি-মিন মানে নিষ্পাপ ফুল 
শিশুর সরল মুখ 
হে!-চি-মিন মানে মহাবিপ্লবে 
আতদানের আখ | টি 


৫ 


নির্ঘাণ হোক লভুন ভ্রোগান 


অনেক রত্ত ঢেলেছি 
পেয়েছি সামান্য অধিকার 
ফের দিতে হবে রক্ত ও শ্রম 
রুখতে অন্ধকার 


ওরা আমাদের দেবে না শিন্স 
দেবেনাক বিদ্যুৎ 

লুটেনেবে শুধু সোনার বাংলা 
তান্ধানারের দূত 

এ বঞ্চনার জবাব দেবোই 
জেনে দিলীশ্বর 

বুকের রক্তে গড়ে তুলবোই 
এই বক্রেশ্বর 

কমরেড এসো! লোকদীপ জ্বালি 
বাংলার গ্রামে গ্রাম 

নিমাণ হোক নতুন শ্লোগান 
আমাদের সংগ্রাম | ভি 


৬০ 


শান্তিনিকেতন 


চিহু, কিছু নেই 

মুখে শুধু সময়ের ফেন! 

চাপা ক্ষত বুকের ভেতর 

এই নিয়ে 

লাফিয়ে নামলাম তোমার মাটিতে 
যেন ট্রেন থেকে 


লালমাটি ধুলো সংগ্রাম 
আদিগন্ত সবুজে 
আমারও কি অংশ ছিল ? 
আমি আগন্তক নই ? 


আঃ কি শাস্তি! 
যা কখনো দেখিনি চোখে 
ফিরে এলাম সেই নিজের ঘরে 1] 


২৭ 


মুছে যাবে উ্ভান্ত নাম একার্দিন 


শিজের হৃদয় ছেন্ডে 
পরিশ্রান্ত 

শীড় খুঁজি সবুজের 

উঞ্ণ শিহরণে 

রোমাঞ্চিত বনে 

ঝোড়ে। হাওয়ায় 

চোখে ভাসে হারানো সে 

জল জঙ্গল 

আম কাঠালের বন 

চড়ুই ভাতি 

কিন্তু উপায় নেই 

কোনোথানে ঠাই নেই 

বাস্তহারার 

সীমান্তে এখন কাটাবেডা 

সজাগ পাহারা 


আরে! দূরে চলে যাই 

মিছিলে মিছিলে 

সংগ্রাম ধর্মঘটে অনেক গভীরে 
হেসেলে মণ্ডপে 

পাটফসলের মাঠে 

শ্রাবণের শেষে 


১ 


অথব। ধানের ক্ষেতে 
হেমস্তের দেশে 

জীবন ও কবিতাকে সত্া ভালবেসে 
মিছিলে মিছিলে 

আরো দূরে যেতে যেতে একদিন 
চলে যাবো সীমাস্তের পারে 

ঠিক ঠিকানায় 

মুছে যাবে উদ্বাস্ত নাম 

একদিন 1 পট 


স্২ঞ৯ 


| কাগতমা ম7াতেলা। | 


এ1সা 
কারাগারের রাজাধিরাজ এসো 
শতাব্দীর পাথুরে ঘুম ভাভিয়ে 
মুছে দিয়ে প্রাচীন অন্ধকার 
এসো 

“মানহারা মানবীর” শ্রেষ্ঠ সম্ভান 

শত সূর্যের গুজ্বল্য নিয়ে 

পা রাখো দুর্জয় বাংলার মাটিতে 

আমরা স্রকণা হবো 


চর 


এ মাটিকে চুষ্ধন করে ॥ সং 


| সাগরে নামাবা আমি ॥ 


গৃহহীন মেঘেদের মত 
নিজেরই ঘারে নিধাসিত 
নাকি বন্দী 
বন্দরে দাড়িয়ে একা 


আমাকে নৌকা দাও 
হাল দাও 


সাগরে নামবো আমি 
আমি পরে যাবো । 


॥ গতি | 


আজ সন্ধ্যার 
একটি আরক্ত চুম্বন 
সংযোগ নিবিড় 


কালভোরে 
ফুলে হয়ে 

স্থরভি ছড়ায় 

আজকের রাত তো প্রাচীন 


প্রগতি যেখানে মৃত 
সে আগামী দিন ॥ ৯ 


৩২ 


॥ এই যুগ ॥ 


রোবট ভিডিও টেপ ধ্বনিঞুয় জেট 
স্পুটনিক এ্যাপোলো রকেট 
তাড়া করে মহাকাশে হ্যালির কমেট 


জিনিটিক মহাকাশযান 
শতাব্দীর প্রযুক্তি বিজ্ঞান 
নিরর্থক ম্লান 
নিরস্তর ব্যঙ্গ করে তোমাকে বন্ুধা 
কোটি কোটি নিরক্ষর মফঃম্বল ক্ষুধা ॥ % 


৩৩ 


চলে যাবা পেরিয়ে সময় 


একটানা চীৎকাঁর ঘেয়ো কুকুরের 
ময়দানে ফুটবল ম্যাচ 

ভাঙ্গ। হ্লেকুন্ডর মনু ভাষণ 

ফোটানো চাঙের মত বিপাদ গান 
বড় জ্রোলো লাগে 


ইচ্ছা! করে 
ঘুসি মেরে ফাটিয়ে দিই 
কাচের টেবিল 
ঘুষখোর পুলিশের ঘরে বসে 
সরকারি অফিসেতে 
হাকিমের এজলাস পাসে 
তারপর 


রর্ত মাখা হাতে 
কাগজের ফুল কেটে 
বানাই গোলাপ 
যা তোমার পরচুলে গুজে 
খুজে খুজে 
চলে যাবো পেরিয়ে সময় | জগ 


৩৪ 


যিচারে যাক নাজির ভদ্গায় 


মনে হয় শুয়ে আছে 
সাধারাত ধরে 

ভুল ধুটপাতে 

নাটি হয়ে গেছে কালো 
তোলো ওকে 

জল দাও কাজল দীঘির 

হুধ দাও হষরোষঃ 
মায়ের স্তনের 

তারপর 


মুখট। ঘুরিয়ে দেবে 
স্ষের দিকে 
যেখানে দাড়ানে উঠে 
সেই বিন্দু থেকে 
ফিরে যাক নিজের জদয়ে ॥ 


৩৫ 


বাড) হাতি হাব 


এখন এই তো। সময় 
এসো! 

আমর যে যার ছুরি 

পেছনে লুকিয়ে 

আলিঙ্গন করি পরস্পরকে 
বড়ো হতে হবে। 


বড়ে। হতে হবে 
মানে, নাম ফাঁটবে রাস্তার 
রেস্তোরায় 
গুরুর প্রশংসা করে 
আন্যাকে ছোট করে 
যে ভাবেই হোক-_ 
বড়ো হতে হবে। 


কুকুরের মত চীৎকার করে 
যদি কিছু না মেলে 
নাড়তে হবে লেজ ॥ * 


৩৬ 


তমার নায়ক 


ভালোবেসে তুমিই প্রথম 
এ পৃথিবী ছেড়ে 
চলে গেছে৷ তৈরী উপগ্রহে 
তখন 
চিরস্তন মহাশুম্যতায় 
ঘুরছিল অদ্ধ পৃথিবী 
বলেছিলে অস্তুরঙ্গ কথা তার সাথে 
সীমাহীন নিঃসঙ্গতা নিয়ে 
তুমিই প্রথম 
সপ্তবি মণ্ডলের প্রসারিত হাতে 
রেখেছিলে মানুষের হাত 
শ্রমিকের বিশ্ববার্তা পৌছে দিয়েছো 
নক্ষত্র থেকে নক্ষত্র 
তুমিই প্রথম 


তুমিই প্রথম 
ঘরে ফিরে মহাকাশ থেকে 
মানুষের দিকে চেয়ে হেসেছিলে 
গাগারিন ভাসি 
তুমিই নায়ক যাকে আমি ভালবাসি ॥ % 


এ 


জয়মালি। 


দুরগামা ট্রেন থেকে 
দেখ! বার নতোন্নত রুক্ষ রুক্ষ জমি 
সেইখান ছুচারটে গাছের পিছনে 
ভাতিশয় ক্ষদ্র জনপদ 
ঘোমটা ঢাকা গ্রামের মতন 
দূরবতী তঞ্চলের নিবাচনী বুখের মতন 
এনে হয় আজকে তোমাকে 
কমলিকা 
গনি ভাঁজ ভোটঞ্রারধী_ 
যে অগমা প্রানে গিয়ে পারেনি পৌছাতে 
০গামার ছুয়ার কোনদিন 
তবু জানে 
তারই চিহ্তে তুমি দেবে সীল সাক্ষর 


ভারপর 
প্রথম পরাবে মাল। নিজহাতে 
কমিক 

যুদ্ধক্ষে জে গণনার রাতে | 2 


জেভিয়াম থেকে ব্লাজভভবন 


মহাপমুদ্র থেকে 
জাঁসছে একটি ঢেউ কোলকাতায় 
ভরা ভাদ্রের বান 
লাল বান 
কারা যেন দেয় শুধু গালি 
কার] যেন ঢালে শুধু কালি 
ভাসমান মাহোদের গার £ 
লালবান ডাকে 
তোহাকে আমাকে 
তর। ৮মকায় | সহ 


তেমান্তি 


এ হেমজ্কে নীলাকাশ নীল নয় যেন উদাসীন 
ভোরের শিশিরবিন্দু বিষাক্ত মলিন 

গরম দমকা হাওয়। এদিক-ওদিক 

আচমক। নিভিয়ে দেয় সদ্য জ্বাল দীপ 
রাজপথে সন্ধ্যা নামে করুণ রভীন 

ভারি ভারি বুটের আওয়াজে 

আলোর বসন পরে অন্ধকার সাজে 

বীভৎস তাগুব করে মন্ুর সম্তান 

রক্ত ওদের কাছে অমৃত সমান || 2 


জীবন মগুময় 


থাকতে চায় সে নিজের ঘরটিতে 
প্রয়োজনের বেশি মোটেই নয় 


ওর আছে একট্ুকরে। জমি 
নিজের হাতে চাষের কাজ করে 


বৌটি রাধে কাঠের জ্বালে ভাত 
সবাই বসে খাওয়ায় সে কি আনন্দ 


নিজের হাতে তৈরী কুয়োর পাড়ে 
বৌ ঘষে দেয় রিঠে সাবান পিঠে 
ছেলের মাথায় বালতি করে জল 
ঢেলে ও পায় মনে পরম আনন্দ 


হয়তো ওর আরো চাহিদা ছিল 
নিজের কিংবা পাড়া-পড়শীজনের 
মিটিং মিছিল সব কিছুতেই দেখি 
সপরিবারে চলার পথে আনন্দ 


থাকতে দেবে নিজের বিন্দুটিতে ? 
প্রয়োজনের বেশী মোটেই নম 
রৌদ্রে মেঘে জলে ঝড়ে শীতে 
স্থি-শ্রমে জীবন মধুময় ॥ ৯ 


৪১ 


কেন আমি? 


এব চিলতে ইষ্রিদান সামনে 
তুমি কি একটু থামবে 


হুধা.র আমন ধানের ক্ষেত 
বান পাখী টেলিগ্রাফের তারে 
টিউনয়েলের পানে 
ঘন়। হাতে গ্রাম্য মেয়ের দল 
এক শ্ুহুত শুনবো জামি ওদের কোলাহল 


পড়ে থাকা আারশীর মত শান্ত প্রকৃতি 
কেন নেই এখানে আমার বাড়া? 
ঘুমের থেকে উদেই কেন খেয়ে তাড়াতাড়ি 
মাসীর সাথে চলে যেতাম স্কুলে 
মাঠের মায় সূর্য পাখা সবকিছুকে ভুলে 
কেন আমি হারিয়ে গেলাম 
সিধিয়ে গেলাম 
কংক্রীটেতে কীটের মত 
সিধিয়ে গেলাম 

কেন আমি 
দয ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম 

কন আমি? ক্ষ 


কোথায় এখন ঘুরছে গে কে জানে 
ধ্বংসস্সথে ণিজেরই সন্ধানে 


সবাই,ক লে দাও 
এখন এখানে আমি 
এইমাত্র পেট্রোলে ডুব দিয়ে উঠে 
দেশলাই হাতে দাড়িয়ে আছি 
চোরঙ্গীত | 
খবরদার 
প্রকাশ্য জাআসহননে আমার আনন্দম্ুখ 
কাড়বার গা কোরো ন 
ভালো হবে না। 
শিশিব্দে চলে যাপে। 
ষ্টেশনে টাইমবোমা রেখে 
রমরমা বাজারে 
এলোপাথারি চালিয়ে দেবো ষ্টেন 
ফুৎকারে উড়িয়ে দেবো 
ডজন ডজন প্রাণ 
রগে গুলির ক্ষত নিয়ে 
ন্লোকের কবরে চলে যাবে 
দূরদর্শন জানিয়ে দেবে 
ভাঁমার মাথার দান ॥ ঙগ 


অল্লকারের দৌড় 


তোমার তো একটাই কথা £ 
লোডশেডিং আর লোডশেডিং 
এদিকে একটু তাকাও দেখি 
ভেতরের দিকে গভীরে-_ 
যেখানে অন্ধকার আরো জমাট 
ডেল পাকনো৷ দেখো 
ক্রীতদাসগুলো শিরর্দাড়। 

সোজ1 করে হাটছে 

সারাদিন ধান কাটার পর 
সন্ধ্যায় গেরস্থ চাষী 

শব থেকে তুলে আনছে 
অক্ষরের অবাক ফসল 
টিপছাপের বদলে 

সহি করে মজুরী নিচ্ছে কিষাণী 
গ্রামে গজজে বস্তিতে জ্বলছে 
লক্ষ লক্ষ মশাল 

পালাচ্ছে অন্ধকার 

শুরু হয়েছে তার রুদ্ধশ্বাস দৌড় 
গযারেজের সন্ধানে । স্‌ 


8৪8 


সিটি অফ জয় 


বিষাক্ত তুলি দিয়ে ওরা আকছে তোমার ছবি 
দারিদ্র্য ও ক্ষুধার জঘন্য ব্যাধির আলিঙ্গনের 
অসহায়তা ও আবর্জনার 

তোমার গলিতে নাকি সন্ধ্যা নামে বারবণিভার হাত ধরে 
চলে মস্তানি ড্রাগ ও নরকংকাঁলের 

রমরম। ব্যবসা অবাধ 

এই তুমি? মানে হতাশ। বিষাদ মৃত্যু ? 

তবু তুমি আপত্তি করে ন৷ 

মেনে নিয়েছে! নিষ্টর রসিকতা 

শি 

জীবস্ত মানুষের মত নিশ্বাস নাও তুমি 
শোষকদের পথে গড়ে তোলো অবরোধ 
শিরদাড়া সোল্স! করে হাটে তোমার মানুষের! 
বস্তীতে শোনা যায় শব্দ আর বর্ণের সরব ঝংকার 
লড়াকু মানুষ লুটে আনে কবিতার গুচ্ছ 
যুন্ধক্ষেত্র থেকে 

চোখ থেকে যদিবা ঝরে জল 

মুছে ফেলে আবার হাসতে পারে সহজেই 
তোমার আকাশে নেই শকুনির উল্লাস 

মাটিতে নেই ধর্মের মতান্ধ চোরাবালি 

হাদয়ে আজে রবীন্দ্-নজরুল-স্ুকান্তের 

একচ্ছজ অধিকার 


৪8৫ 


সোনার হয়নি নৈতিক বধিরত] 
ভাথব। জাত্সিক গরল 
এই ক্ি [হোঁমার জপগব্াধ 


ওর। বধির তাই শুনতে পায়নি 

তোমার নিশ্বাস প্রশ্বাস নাভীর স্পন্দন 

দেখেনি হোমাহ আকাশ-চোখে ছুবন্ত সমুদ্রের নীল 
দেহের র75ব পত্ভিতম লাভার 

গুদের চোখে তুমি মুঠ 

তোমার ঢো7খ ৪7দর তিহসহ জর। 

সংগ্রামী মানুষের নগরী, ভুমি জীবস্ত || ০৭ 


৬ 


তা? 


মেলাবো ন 
কব 


এ হাতে আমি হাত 
নেলাবে। এ) 


মেলানো না 

ণী ঠোটে আমি গৌট 
শেলারবা না 

ভাবে না 

এ দেভে এ অঙ্গ 
জড়াবেো। না 

কলমত ন 

দুল 

হভালিঙগনে 

আনভিক্রুমা এক ঘ্বণ। 
জেগে থাকে, এডাতে পারিনা । 


৯৭ 


প্রথম বাধিকী 


সমুদ্ধ এখন শাস্ত 
চাদ শুয়ে আছে 
ধীরে রাত হয়ে আসে কিকে 
হাসমি তোমার নাম 
নদীর জলের মত 
বহে চলে সাগরের দিকে ॥ ১২ 


৪৮ 


